প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠান
ভাষণ
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
শেখ হাসিনা
শাপলা, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা, বুধবার, ১০ শ্রাবণ ১৪২৫, ২৫ জুলাই ২০১৮
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
অনুষ্ঠানের সভাপতি,
সহকর্মীবৃন্দ,
প্রিয় কৃতী শিক্ষার্থী ও অভিভাবকবৃন্দ,
এবং উপস্থিত সুধিমন্ডলী।
আসসালামু আলাইকুম।
‘প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক-২০১৭’ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত মেধাবী ও কৃতি শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবকসহ এ আয়োজনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 
আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে।

মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং একটি দেশের সামগ্রিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য যুগোপযোগী উচ্চশিক্ষার কোন বিকল্প নেই। দেশের উন্নয়নের জন্য শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগই বেশি কার্যকর ও ফলদায়ক বলে আমি মনে করি।  
জ্ঞানই একমাত্র সম্পদ যা প্রয়োগে কমে না বরং বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি, সমাজ এবং সর্বোপরি জাতির উন্নয়নে বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষাই হলো আলোকবর্তিকা। 
দ্রুত পরিবর্তনশীল ও প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নিজেদের অবস্থান নিশ্চিত করতে একটি সুশিক্ষিত দক্ষ জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। শিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তিই পারে দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে। 
সুধিমন্ডলী,
জাতির পিতা স্বাধীনতার পরপরই ১৯৭২ সালে শিক্ষাকে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হাজার হাজার বিধ্বস্ত স্কুল-কলেজ পুনর্গঠন করেন। নতুন নতুন বিদ্যালয় ও কলেজ ভবন নির্মাণ করেন। উচ্চশিক্ষার বিকাশে তিনি ১৯৭৩ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
তিনি শিক্ষার উন্নয়নে ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ড. কুদরত-ই-খুদা রিপোর্টও দিয়েছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর সেই কমিশনের রির্পোট আর কেউ বাস্তবায়ন করেনি। অন্যদিকে দেশের শিক্ষাঙ্গনে চরম নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হয়। ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বইয়ের বদলে অস্ত্র। সেশনজট অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ এবং ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
২০১০ সালে একটি সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করছি। শিক্ষানীতিতে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানবিকবোধসম্পন্ন ও আলোকিত মানুষ সৃষ্টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।  
স্বাধীনতাত্তোর উচ্চশিক্ষায় অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫ হাজার। বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৫ লাখেরও অধিক। 
সুধিবৃন্দ,
শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণে আমরা ২০১০ সালে ‘বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন’ পাশ করেছি। বর্তমানে দেশে ৪৬টি পাবলিক ও ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪৯টি। 
আমরা উচ্চশিক্ষার প্রসারে ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ৬টি এবং ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১৩টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছি। এর মধ্যে রয়েছে ৪টি নতুন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও ৯টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডিজিটাল বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিজিএমইএ ফ্যাশন ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মত বিভিন্ন বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
আমরা দেশে প্রথম ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়’ প্রতিষ্ঠা করি। সম্প্রতি রাজশাহী ও চট্টগ্রামে নতুন দু’টি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। 
এ ছাড়া সিলেটে আরও একটি মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গবেষণাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারি কলেজের ৩৬৪ জন শিক্ষক পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড এবং সরকারি কলেজের ২২৩ জন শিক্ষক এম.ফিল ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। 
এ ছাড়াও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৩৩ জন শিক্ষক পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।
২০১৬ সাল থেকে পিএইচ.ডি. ফেলোশিপ ভাতা মাসিক ১০ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং পোস্ট-ডক্টোরাল ফেলোশিপ ভাতা মাসিক ১৫ হাজার টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। 
বর্তমানে ৮৪টি পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক ও গবেষকগণ ইউজিসি ডিজিটাল লাইব্রেরির মাধ্যমে বিশ্বের ১৩টি সুপ্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের ৩৪ হাজারেরও অধিক ই-রিসোর্স এক্সেস সুবিধা পাচ্ছেন।
২০০৯ সালে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহায়তায় ‘উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প’ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের অর্থায়নে ৪২২টি রিসার্চ প্রজেক্ট, ২টি টেকনোলজি ট্রান্সফার অফিস, ৮টি ফ্যাবল্যাব, ১০টি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পকারখানার মধ্যে যৌথ গবেষণা, ৬৯টি কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল, ১৩৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৩টি Virtual Class Room, ১৯টি Campus Network প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে গবেষণার প্রকৃত আবহ তৈরি হয়েছে।
উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করতে জাতীয় সংসদে ‘অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন’ পাস হয়েছে এবং শীঘ্রই এর কার্যক্রম শুরু হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মানসমৃদ্ধ করা এবং তাদের তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ‘উচ্চশিক্ষা কমিশন’ প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। 
উচ্চশিক্ষা কমিশন হবে একটি স্বায়ত্বশাসিত স্ট্যাটিউটরি বডি। যার দায়িত্ব হবে শিক্ষা এবং গবেষণার মানকে উন্নত করা। যাতে আমাদের সণাতকরা বিশ্বের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সণাতকদের সমপর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। 
বর্তমানে যেকোন দেশে উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল কিন্তু আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষা ব্যয়বহুল নয়। কারণ, সরকার দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন বাজেটের ১০০ ভাগ এবং রাজস্ব বাজেটের ৯০ ভাগ প্রদান করে। 
মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মেধাবী ছেলে-মেয়েদের ৬ষ্ঠ শ্রেণি থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত পড়ালেখায় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ‘প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট’ ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এখানে এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। 
দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, একাডেমিক ভবন, হল, হোস্টেল, লাইব্রেরি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, কেমিক্যালস, বই-পত্র ও জার্নালসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলির জন্য আর্থিক নীতিমালা ও একাউন্টস ম্যানুয়েল এবং ইউনিফরম গ্রেডিং সিস্টেম করা হয়েছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন সম্প্রতি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ সংক্রান্ত সংশোধিত অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। 
সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,

আপনারা জাতির বিবেক এবং মানুষ গড়ার কারিগর। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার গুণগত মান সংরক্ষণ ও উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দের। 
সকলপ্রকার প্রভাব ও সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে এবং দেশের প্রতি দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে আপনারা উচ্চশিক্ষা ও উচ্চতর গবেষণার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত জ্ঞানের নব নব দিগন্ত উন্মোচন করবেন এই আমাদের কামনা। 
সুধিবৃন্দ, 
জাতিসংঘ আমাদের উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা দিয়েছে। আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অজর্ন করেছি। শিশুমৃত্যু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্যতার হার হ্রাস পেয়ে ২২ শতাংশ হয়েছে। মাথাপিছু আয় ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলারে উন্নীত। আমরা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকার বাজেট দিতে সক্ষম হয়েছি। প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৭.৭৮ শতাংশ হয়েছে। 
আমরা রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত কেন্দ্র নির্মাণ করছি। বিদ্যুতের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ হাজার ৩৫৩ মেগাওয়াটে উন্নীত। সমুদ্রসীমা বিরোধের নিষ্পত্তির ফলে আমাদের ব্লু ইকোনমির অপার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। গত মে মাসে আমরা মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ সফল উৎক্ষেপণ করেছি।
এসব পরিচালনার জন্য আমরা নিজস্ব জনবল তৈরির উদ্যোগ নিয়েছি। এ জন্য প্রয়োজন উচ্চ প্রযুক্তি-জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ। 
শিক্ষার্থীবৃন্দ,
আজ ১৬৩ জন মেধাবী ও কৃতী ছাত্র-ছাত্রীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হলো। তোমাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।
তোমাদের হাতে স্বর্ণপদক তুলে দিতে পেরে আমি সত্যিই খুব আনন্দিত। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী হিসেবে তোমরাই উচ্চশিক্ষার জগতে একেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তোমাদের এই সাফল্যে তোমাদের পিতা-মাতা, তোমাদের পরিবার সম্মানিত ও গর্বিত হয়েছেন।
আমি আশা করি, শিক্ষা জীবনে তোমরা যেমন কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছ, তেমনি ভবিষ্যত কর্মজীবনেও নিজেদের মেধা, দেশপ্রেম, ত্যাগ ও তিতীক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নয়নেও তোমরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ভবিষ্যতে দেশ ও জাতিকে তোমরা যথাযথ ও সঠিক নেতৃত্ব দিবে।
তোমাদের মেধা, জ্ঞান ও কর্মের ফলে দেশের উন্নয়নে অধিক গতি সঞ্চারিত হবে ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। 
দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ। 

কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের আবারও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...


